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আমার ছোট ভাইটির বয়স চার বছর । 


শপিং ও কালার | বু 
শর 


গত ঈদে আমি, ভাইয়া, ভাম্মা ও চাচা মাঝেমধ্যে বকা দিয়ে বলেন, “ভাত, 


তো চলবে না; আমাদের দোকানে মিলে শপিং করতে গিয়েছিলাম | আম্মা খাস না গোবর আর বালি খাস, মাথায় 
সবাই এসে তৃক ফর্সা এবং দাগ দূর একটি শাড়ির দোকানে ঢুকে শাড়ি কোনো বুদ্ধি নেই। গোবর-বালি 
করা জন্য উন্নতমানের নতুন এই পছন্দু করতে লাগলেন । একপর্যায়ে খেলেও তো মাথায় বুদ্ধি হয়" কয়েক 
ক্রিমটি কিনে নিয়ে যায়। আপনিও একটি শাড়ি হাতে নিয়ে বললেন; 'এটা দিন পূরই ঈদ। আমরা কাজের 
নিন" ঠিক আছে, কিন্তু কালারটা পছন্দ মেয়েটিসহ ইদের জামা কিনতে 
নাছোড়বান্দা এই বাচাল বিক্রেতাকে হয়নি। একই ডিজাইনের অন্য দোকানে গেছি। আমার ছোট ভাইটি 
কে বোঝায় যে আমার এ ক্রিমের, কালারের নেই?' দোকানি বলল, “না বলল,চিপস খাবে। মা দোকানে গিয়ে 
প্রয়োজন নেই। লক্ষ করলাম, পাশের 1 আন্টি।' "তাহলে হবে না" আম্মু ওকে চিপস কিনে দিলেন: আমি 
নারীর দুই গাল ভরা ব্রণের দাগ। বললেন।, অতি উৎসাহে বলে নিলাম লাচ্ছি। মা কাজের মেয়েটিকে 
আমার 
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রস+আলো 3. 


নন 


লেন। 


তারপর একটি ভালো 


বড় শপিং 


সেন্টারে গিয়ে 
উপস্থিত 


জনৈক ব্যক্তি এ 
একটি 


পণ্য কিনলেন। 


দোকানে ঢুকলেন। 


সাধ ও সাধ্যের সমন্ধয় 


খাটি শপিং গল্প 
করে এক বা একাধিক 
এক দোকানে গিয়ে বললাম, 
'লাল আর বেগুনি ওড়না 


হি 


চি 


2 


3, 
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নাজমুল ইসলাম জজ 


২০০১ সালের ঘটনা। সেবার রোজার ঈদের 
কয়েক দিন আগে আমার দুর-সম্পর্কের এক 
চাচার কাপড়ের দোকানে বেচাবিক্রিতে তাকে 
সাহায্য করছি। এমন সময় এক ক্রেতা এসে 


সে হয়তো পীচকে ২২ শুনল। বুল, “আচ্ছা 
২২ টাকা না, আমি ২৫ টাকাই দিমু।' 
ককৰ সা'দ কলেজ, করটিমা, টাঙ্গাইল 


জল | 


নেই, তবে তালা আছে 


এস এম তানসেন রেজা জজ 


ফুলের দোকানে ফুল কিনব বলে ফুল 
দেখছি। হঠাৎ একটা পিচ্চি এল। 
সঙ্গে তার আম্মুও ছিলেন। গিচ্চিটা 
বলছে, “ভাইয়া, কদম ফুল আছে?" 


“তাহলে আমাকে বেলিফুল দেন ।" 
দোকানদার বলছেন, 'ছোট আপু, 
বেলিফুলও যে নেই ” পিচ্চিটা রেগে 
গিয়ে বলল, “তালা আছে?" "তালা 
আছে কিন্তু..." 'যান, দোকানে তালা 
দিয়ে বাড়ি গিয়ে ঘুমান । ফুল বেচার 


কয়ালখালী, রায়পুর, বাঘারপাড়া, যশোর। 


২০ রুপিয়া 


জুলিয়েট জোন টসকানো জ 


২০০২ সাল। টা শ্রেণীতে 
বাধিক । প্রতিবছর 
পরীক্ষা 


কাউন্টারে এলাম টিকিট কনফার্ম আমরা যখন হোটেলে ফিরলাম, মা 


রুপিয়য, ২০ রুপিয়া' আওয়াজ । (চোখ কপালে উঠল। একি! এগুলো 
কাছে গিয়ে দেখি, দুজন লোক তো মহিলাদের ব্যবহার করা 
মহিলাদের সুতির প্লেন রেডিমেড পুরোনো জামা! কোনো কোনো 
সালোয়ার-কামজু বিক্র করছে।  জীয়গায় তালিও মারা। এ জন্যই 
দাম মাত্র ২০ রুপিয়া। আমার বাবা মাত্র ২০ রুপি দাম। আমরা 


৮ নভে্র ২০১০ 
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রস+আলো 


কাপড়সহ অন্যান্য কসমেটিকস বিক্রি 
হতো। তো, এক বুড়ো লোক তাঁর 
ছেলের সঙ্গে সেই দোকানে এলেন। 
কসমেটিকসের যে শোকেস্‌, সেখানে 
একটা কাগজে লেখা ছিল “ফিক্সড, 
প্রাইস'। লোকটি তার ছেলেকে চুপি চুপি 
করলেন, এখানে কী লেখা 


ন্চিপভাগ এনসিএম উচ্চবিদালয়, বড়লেখা । 
030০ 


না পান্পে। অনেক ভিড় ঠেলে 
পতিত দে 
ডির দোকানে ঢুকল । অনেক 


দোকানের সবচেয়ে ভালো 
বের করল। তার কৌতুহল 
বাড়ানোর জন্য 
লাম, হাউ মাচ? সে দাম 
চাইল ১৮০০ টাকা। দাম শুনে 


একেবারে থ হয়ে গেল। কারণ, 
তার বাবার নাম ছিল বুস্দুস। 
তারপর পরিচয় দিলাম। সে 


£ বাবা স্বপ্ন থেকে শপিংকরে ফিরেছেন! আমি আর আমার 


£ বোন ব্যাগ থেকে জিনিসপত্র বের করছি। প্রথমে বের হলো 

2. ডেটল কুল সোপ। হাতে নিয়ে দেখি, কেমন যেন ঠান্ডা 
ঠা টি াবানটা বৈর করে দেখি টাও একই রকম 
ভা আমি বোনকে বললাম, দেখ, ডেল কত উম হয়ে 


গিয়েছিলাম। যা হোক, রহস্য তো উদ্ঘাটিত হলো। 
আমার আর ডেটল কুল সোপ দিয়ে গোসল করে কুল, 


আমারু ড়ে গেছে। ধার্‌ করে চলছি 
১138 


পরিষ্কার হয়। এখানে ছাড় চলছে ক্রেতা আকৃষ্ট করার 
দির 
ওনা দিই। 


থা: 


ক্বকে গল্প কেনা 
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সোমের কৌমুদী জ 


যৌরী আমার ছাত্রী। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে। আমি ওর গৃহশিক্ষক ৷ 
তবে ওকে এখন আমার ছাত্রী ভাবতে কষ্ট হয়। নিজের ছোট, 
বোনের মতো ভাবতেই ভালো লাগে! প্রতিদিন পূড়া শেষে মৌরী 
আমার কাছে গল্প শুনতে চাইত । আমিও বিভিন্ন শিক্ষানূলব গা 


বুঝতে লা পেরে ও বোকার মতো চেয়ে থাকল । 
মেডিকেল পূর্ব গেট, রংগুর। 


শ্রাবস্ত হাসনাত জ 


রসৃ+আলোর পরবর্তী 
খ্যার বিষয় শপিং । 
লেখা 


আরে শুনেন নাই, কয়েকজনের 
সোয়াইন ফ্লু ধরা পড়ছে। তাড়াতাড়ি 
দেন, নাহয় আমাগোরও ধরব। 


মাস্ক 
আমিনুর রসুল জ। 


তখন সোয়াইন ফর প্রকোপ । তাই_ আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে ভাবলাম, বাজারে 
গিয়ে পরিবারের সবার জন্য মান্ক কিনব। এমন সময় হঠাৎ খবর পেলাম, আমাদের 


(দোকানে ছিল অনেক মেয়ে ক্রেভা। সে (পারভেজ) কোনো কিছু লক্ষ না করেই 
হাপাতে হাপাতে দোকানিবে, বলল, “এবটা আড়ার ওয়ান দেন তো ভাই।' আনার 


মেয়েরা কারণ, সে “া্ক'-এর জায়গায় ভুল করে 'আন্ডার ওয়্যার" বলে ফেলেছে। 
আর বেচারি এতটাই লজ্জিত হলো যে, যে গতিতে দোকানে এসেছিল, তার চেয়ে 
ছিগুণ গতিতে দোকান ত্যাগ করল। 

শৃধিনগর, খাগড়াছড়ি 


সাকিব যতটা খুঁতখুতে, তা বা ৬ 
হলে ওর সঙ্গে শপিংয়ে' যেতে চায় না কেউ। অনুরোধের 
টি 
(কেনা। শহরের প্রায় সব দোকান তন্ন তন্ন করা হুলো, কিন্তু 
পছন্দসই জুতা মিলল না এরই মধ্যে কম করে হলেও প্রায় ২০ 
ট্রায়াল সিদ্ধাত 


তা 
হলো, এবার যে দোকানে ঢুকবে, সেখান থেকেই জুতা কিনবে। 
০ 1-5158 


298 কে এলেনার নে 
রে বাংলাদেশ কৃষি শ্বিদযানয, ময়মনসিংহ 


আবদু্গাহ জাল হাসান জজ 


১. 

এক ভদ্রলোক বাজারে গেছেন কাপড় কিনতে-_ 
ভদ্রলোক : আমাকে পর্দার কাপড় দেখান তো। 
দোকানদার : কয় গজ দেব, বলুন । 

ভদ্রলোক : আরে রাখেন আপনার গজ, আমাকে ১৫ ইঞ্চি 


নায়ীমা জজ 


গত ঈদে বান্ধবীর সঙ্গে শপিংয়ে গেছি। ওর 
হাত ধরে হাটছি। হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে হাত 
ছুটে গেছে। একটু পর দেখতে পেয়ে আবার 
হাত ধরলাম, কিন্তু হাতটা এত শক্ত কেন? 
তাকিয়ে দেখি, ওটা ওর হাত নয়। কার 
হাত সেটা না-ই বা বললাম । 


1০০08408১07 


বোনের ক্লিপ 


নুসরাত জাহান জ 


এ বছরের প্রথম দিকের কথা । আমাদের 
হু 
হয়েছে। এ স্কুল ছুটির পর আমরা 

চার বান্ধবী গেলাম সেখানে । একটা 
দোকানে টুকে আমার ছোট বোনের জন্য 
একজোড়া সুন্দর ক্লিপ কিনলাম, দোকান 
থেকে বের হয়ে আমি থমকে দীড়ালাম। 
জয়া জিজ্ঞেস করল, “কী হয়েছে? আমি 
কিছু না বলে ক্লিপ দেখালাম । হৃদি আর 
“কী হয়েছে? আমি বললাম, 'ক্লিপজোড়া 

" সাবরিনার 


কেন কিনলাম? মাথায় তো 
চুলই নেই" ওরা একে অপরের দিকে 
কিছুক্ষণ তাকিয়ে এমন একটা হাসি 
দিল! বললাম, “সাবরিনা দুই দিন আগে 
হইছে।" 

উপশহর, সিলেট 


'কিনেছিলেন। কিন্তু তিন মাস যেতে না 
যেতেই ফোনটি হারিয়ে গেলে। তিনি যে 


সিফাতের মা : রাখেন আপনের ফ্রি 
সার্ভিসিং। আপনে এক বছরের ও 

। অথচ তিন মাস পার না 

হতেই আমার ফোনটি চুরি হয়ে গেল। 

সি রোড, কাচিকুি, সয়সনসিতহ। 


গেলাম। জুতা দেখতে 


অইব, পরছেন কেন তারপর আর 
কি, জুতা কিনতে বাধ্য হলাম। 
গনিত বিভাগ, চবি । 
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দুয়ারে এসেছে পাঠকসংখ্যা 
বাংলার ঘরে ঘরে আনন্দের ফোয়ারা 


রি 
ঢু এক সপ্তাহ আগে ফোন করলেন এক পাঠিকা । বললেন, 
চু: রস+আলো সম্পাদককে চাই আমি ব্ললাম, বলছি, কী 
[ঢু বলতে টাল বৈ [ফোন বত ই টন হছে 
জোরে জোরে দুটি নিঃশ্বাস নিয়ে বললেন, 'ভাইয়াআমি 
|] থেকে লিজা (বা রিমা) বলছি, আমি এবার ক্লাস নাইনে পড়ি, 
ইয়ে মানে... কী ব্নবেন বুঝতে না পেরে তিনি আমতা আমতা 
করতে লাগলেন। তার জড়তা কাটানোর জন্য বললাম, ক্লাস 
পড়া খুবই চমতকার একটা ব্যাপার। এবার আপনি ক্লাস 
নাইনে পড়ছেন, এর মানে হলো, গত বছর ক্লাস এইটে পড়তেন। 
কেলেঙ্কারি 
ঙ 
রলঞলে 


বলছে, তাই বললাম, ভাইয়া। তা, আমার মৃত্যুর আগে কি 
আসা রর বলেই রাজারা 


তার সে কী হাসি! আশপাশ থেকেও অনেক হাসি শোনা যেতে 
থাকল। বুঝলাম, আমাকে অপমান করার এটা একটা সম্মিলিত একনার এ (বেরা বে হে) িয়ছি 
খুবগুয়ে লাগল সঙ্গে সঙ্গে] এশী দোকানদারকে বলল, 'আঙ্ছা, আমাকে এমন 
উপরের রে ফলাফল $ নাহ, 
এখন আপনার হাতে- আপনারা পড়ছেন একটা বই দিন, যেটাতে : 
বস্+আলে পাঠকসংখযাসপিং। দীর্ঘ কেক মাস | ভায়োলে্সবনেই। 


অপেক্ষার পর ্ রা 
হা দেখা মানের [| উস 
হাতে। তা থেকে বাছাই করে বেশ কিছু লেখা 


যেন আমার ব্যাগের সঙ্গ ম্যাচ করে! 
এ সংখ্যায়। যাদের লেখা ছাপা 
১81 শাগদীদির পাড় নিলেট। 
পাঠাব করেও পাঠাতে পারেননি, এমনকি যারা 
২৭০ | শাপ্সিং মলে কেনাকাটা 
লে দাশ বা চিজ 
বেঁধে বদে পড়ুন করে 
জী দেবে দে এ 
বেশ তেই রহ বত ইহ তই ্ 
হয়েছে,বেশ। ছেন, ক বলতে, |. ন 
পি নি সপ কস হট ইরিিলে যান 
লেখ লিখতে বধ সি তন, শীতকাল নিয়ে নার মা: আয় বাবা, আমরা কেনাকাটা করব। 
নিজের, অন্দর মজার অভিজ্ঞতা, গল লিখে পাঠান আমাদের 90 
172101-78 ২, 
কেবন রস+আলো তাই মজার নয় এমন' কাগজ শীশিংকরে বাড়িতে আসার পর। 
করবেন না। আর আপনাদের লেখা নিয়ে এই সংখ্যাটি পাবেন আমার' শাড়িটাকে কুচিকুচি 
কন সকালে । লেখা লু ৩ করে হিরন, 
নভেরা লেখা পাঠানোর ঠিকানা -লাঠকসংখা শীত টক: তো বলেছিলে কেনাকাটা 
রস+আলো, প্রথম আলো, সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল 
ই ই নি সদ 


এ সংখ্যার কার্টুন: মামুন, তুলি, শিখা, রনী ও জুনায়েদ চপ, নোযাখালী। 


নেইল-পলিশ 


সোহেল নওরোজ 


যার সঙ্গেই শপিংয়ে যাক, আপু একটা কমন 
কাজ করবেই। বিভিন্ন কসমেটিকসের দোকান 
ঘুরে নানা রঙের নেইল-পলিশ নখে লাগাবে। 
সব নখে লাগানো শেষ না হওয়ার আগে ফিরবে 
না। আমি একবার জিজ্ঞেস করলাম, 'নেইল- 
পলিশ কিনলে না?' উত্তরে আপু বলল, “কিনে কী 
হবে, নখ তো আর খালি নাই" 
রুল হক হল, বাংলাদেশ বৃ বিবাদ 


সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান-এর দৈনিক প্রথম আলোর সোমবারের ক্রোড়পত্র হিসেবে রস+আলো উৎপাদিত । যোগাযোগ : 
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ । ৪-191] :18€2]27001910-19-1ি 
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রস+আলো ০০. 


ব্যাগে টাকা নেই। ওর খুবই মন 
খারাপ হলো। একেবারে মুষড়ে পড়ে 
১15157 
(কোথাও পেল না। সাবরিনা আমাকে 


রসগোল্পা 


সংঘহে: অরশ কান্তি পাল জ 


দ্বিজেন মামা মিষ্টির দোকানে গিয়ে বললেন, 'এক কেজি 
সন্দেশ দেন।” সুন্দর প্যাকেটে সন্দেশ এল । মামা হাতে 
নিয়ে একটু নেড়েচেড়ে বললেন, “আচ্ছা সন্দেশ নয়, 
ওটা রেখে আমাকে চমচম দেন ।' চমচম এল একটু 
নেড়েচেড়ে মামা বললেন্‌, “চমচমটা রেখে আমাকে 
রসগোল্লা দেন" কর্মচারী বিরক্ত মুখে রসগোল্লা 
আনলেন । রসগোল্লা নিয়ে মামা হাটতে শুরু করলেন। 


দোকানদার : *তো সন্দেশের দাম তো দেবেন? 
মামা : (উচু গলায়) “সন্দেশ আমি নিয়েছি নাকি? ওটা 
তো ফিরিয়েই দিলাম । আজব!" 


| দোকানদার বিশ্িত চোখে নির্বাক তাকিয়ে । হাটার গতি 


বাড়ালেন মামা। 
রায় বিভাগ, ফরিদশুর। 


অমনি সে বলে উঠল, “আপনার রুচি দেখেই বোঝা 
যায় তা, কোন স্কুলে মাস্টারি করেন? 


এ 
পদা বদল 

এক উত্সব উপলক্ষে জান্লার পর্দা কিনে বাসায় এসে দেখি, 
ব্যাগের ভেতর চারটা লুঙ্গি! নির্দিষ্ট দোকানে ফিরে গিয়ে এটা 
জানাতেই দোকানি বলল, 'আগে সেই লুঙ্গিওয়ালা পর্দা দিয়ে যাক, 
তবেই তা ফেরত দেওয়া হবে ।" 

বিগড়ানো মেজাজে বললাম, “তা সে পর্যন্ত আমি কি জানালায় 
লুঙ্গি ঝুলিয়ে রাখব!" 


কোতোয়ালি, নতুন উপশহর, যশোর । 
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লিমা খাডুন 


ঈদে সব সময় মা যান আমাদের সঙ্গে শপিং করতে। 
একবার আমরা তিন বোন বায়না ধরলাম যে মাকে 
ছাড়াহ যাব শাপ্িংয়ে। তখুন খুব বেশি একটা বড় 
ছিলাম না। মা বললেন, ঠিক আছে যাও, তবে 
সাবধানে থেকো। আমলা তিন ব্েন তো মহা খুনি 


রদ+আলো -9. ৮ নভেম্বর ২০১০, 
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